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এেত েকান সন্েদহ েনই েয, মানুষ তার স্বজাতীয় েলাকেদর সােথ সমাজবদ্ধ হেয় একসংেগ জীবন যাপন কের। মানুষ তার
জীবেন সামািজক পিরেবেশ েয সব কাজ কের, েস সকল কাজ পরস্পর সম্পর্কহীন নয়। েযমনঃ মানুেষর খাওয়া, পড়া, পান করা,
চলা, ঘুমােনা, জাগ্রত হওয়া, পরস্পেরর সােথ েমলা েমশা ইত্যািদ কাজ বাহ্যতঃ পরস্পর সম্পর্কহীন বেল মেন হেলও
প্রকৃত পক্েষ এগুেলা সম্পূর্ণ রূেপ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । েয েকান কাজই ইচ্েছমত যত্র-তত্র ও যখন ইচ্েছ তখন
করা  যায়  না।  বরঞ্চ  েয  েকান  কােজর  জন্েযই  একিট  িনর্িদষ্ট  িনয়ম  কানুন  রেয়েছ।  তাই  মানুষ  তার  জীবেনর
প্রেয়াজনীয়  কাজ-কর্মগুেলা  সুিনর্িদষ্ট  একিট  িনয়মতান্ত্িরকতার  অধীেন  সম্পন্ন  কের,  যা  কখনই  ঐ  িনয়ম  েথেক
িবচ্যুত  হয়  না।  আর  মানব  জীবেন  সম্পািদত  সকল  কােজর  উদ্েদশ্যই  িবেশষ  একিট  িবন্দু  েথেক  উৎসািরত।  আর  েসই
েকন্দ্র  িবন্দুিট  হল,  মানব  জীবেনর  সাফল্য  ও  েসৗভাগ্র  লােভর  আকাংখা,  অর্থাৎ  মানুষ  তার  অস্িতত্বেক  িটিকেয়

রাখার জন্েয তার অভাব ও প্রেয়াজন গুেলােক যথাসম্ভব পূর্ণ করার আকাংখা েপাষণ কের।

এ কারেণই মানুষ তার জীবেনর সকল কাজকর্মেক তার স্বরিচত িনেজর ইচ্েছমত রিচত আইন বা অন্েযর কাছ েথেক গৃহীত
আইেনর  সােথ  তাল  িমিলেয়  চলার  েচষ্টা  কের।  এ  ভােব  েস  আপন  জীবন  যাপেনর  ক্েষত্ের  একিট  িবেশষ  জীবন  পদ্ধিতর
অনুসরণ কের। তাই জীবন যাপেনর স্বার্েথ েস প্রেয়াজনীয় জীবন উপকরণ সংগ্রেহর জন্েয আত্মিনেয়াগ কের। েকননা, েস
িবশ্বাস  কের  জীবন  উপকরণ  সংগ্রহ  জীবন  যাপেনর  জন্েয  প্রেয়াজনীয়  একিট  িবধান।  েস  রসনার  তৃস্িত  সাধান  এবং
ক্ষুধা ও তৃষ্ণা িনবারেণর জন্েয খাদ্য ও পািন পান কের থােক। েকননা, েস েসৗভাগ্যপূর্ণভােব েবেচ থাকার জন্েয
খাওয়া  ও  পান  করােক  েস  অত্যন্ত  প্রেয়াজনীয়  বেল  মেন  কের।  িঠক  এভােবই  েস  প্রিতিট  ক্েষত্ের  সাফল্েযর  লক্েষ

পূর্বিনর্ধািরত িকছু িনয়ম েমেন চেল।

মানব জীবেনর উপর প্রভুত্ব িবস্তারকারী উল্িলিখত িবিধ িবধােনর িভত্িতমূল একিট িবেশষ েমৗিলক িবশ্বােসর উপর
প্রিতষ্িঠত। আর তার উপরই মানব জীবন িনর্ভরশীল।

মানুষ  এই  সৃষ্িট  জগেতরই  একিট  অংশ  িবেশষ  এবং  সমগ্র  সৃষ্িট  জগেতর  অস্িতত্েবর  মূলরহস্য  সম্পর্েক  প্রিতিট
মানুেষরই একিট সুিনর্িদষ্ট ধারণা বা িবশ্বাস রেয়েছ। সৃষ্িট জগেতর রহস্য সম্পর্েক মানুেষর িচন্তা-ভাবনা বা
ধারণার প্রকৃিত েকমন হেত পাের, একটু িচন্তা করেলই তা আমােদর কােছ সুস্পষ্ট হেয় উঠেব। েযমন-যারা এ সৃষ্িট
জগতেক  শুধুমাত্র  জড়  বা  বস্তুবাদী  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  িবেবচনা  কের  এবং  মানুষেকও  সস্পূর্ণরূেপ  (১০০%)  জড়
অস্িতত্ব  (জন্েমর  মাধ্যেম  জীবেনর  সূচনা  এবং  মৃত্যুর  মাধ্যেম  তার  ধ্বংস)  বেল  িবশ্বাস  কের,  তােদর  অনুসৃত
জীবন  পদ্ধিতও  জড়বােদর  উপর  িভত্িত  কেরই  রিচত।  অর্থাৎ  স্বল্পকালীন  এ  পার্িথব  জীবেনর  স্বাদ  উপেভাগই  তােদর
জীবেনর  একমাত্র  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্য  আর  এ  জন্েযই  সমগ্র  িবশ্বজগৎ  ও  প্রকৃিতেক  বেশ  আনার  জন্েয  তারা  তােদর

জীবেনর সকল প্রেচষ্টা ও সাধানা িবিনেয়াগ কের।

আবার  অেনেকই  (মূর্িত  উপাসকরা)  এ  িবশ্ব  জগৎ  ও  প্রকৃিতেক  তার  েচেয়  উচ্চতর  ও  মহান  এক  অস্িতত্েবর  (আল্লাহ)
সৃষ্িটকর্ম  বেল  িবশ্বাস  কের।  তারা  িবশ্বাস  কের  মহান  আল্লাহ  মানুষেক  তার  অসংখ্য  অনুগ্রহ  মূলক  দান  ও



েনয়ামেতর মােঝ িনমজ্িজত েরেখেছন,  যােত মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত অসীম অনুগ্রহ উপেভাগ কের উপ্রকৃত হেত পাের।
সৃষ্িট জগেতর অস্িতত্েবর রহস্য সম্পর্েক এ ধরেণর িবশ্বােসর অিধকারী ব্যক্িতগণ এমন এক জীবন পদ্ধিতর অনুসরণ
কেরন, যার মাধ্যেম সর্বস্রষ্টা আল্লাহর সন্তষ্িট অর্জন করা এবং তার ক্েরাধ েথেক মুক্িত পাওয়া যায়। েকননা,
যিদ তারা মহান আল্লাহর সন্তষ্িট লাভ করেত সমর্থ হন, তাহেল িতিন তােদর প্রিত তার অনুগ্রেহর পিরমাণ বািড়েয়
িদেবন  এবং  তােদরেক  অসীম  ও  িচরন্তন  অনুগ্রহ  বা  েনয়ামেতর  অিধকারীও  করেবন।  আর  মানুষ  যিদ  তার  কৃতকর্েমর
মাধ্যেম  মহান  স্রষ্টার  ক্েরােধর  সঞ্চার  কের,  তাহেল  তারা  আল্লাহ  প্রদত্ত  অনুগ্রহ  বা  েনয়ামত  েথেক  বঞ্িচত

হেব।

অন্য  িদেক  যারা  শুধুমাত্র  আল্লাহর  প্রিত  িবশ্বাস  ছাড়াও  মানুেষর  জন্েয  এক  অনন্ত  জীবেন  িবশ্বাসী,  এবং
মানুষেক তার পার্িথব জীবেনর কৃত সকল ভাল ও মন্দ কােজর জন্েয দায়ী বেল িবশ্বাস কের। ফেল তারা েকয়ামত িদেনর
প্রিতও িবশ্বাসী, েয িদন মানুষেক তার ভাল মন্দ সব কােজর জবাবিদিহ করেত হেব এবং ভাল কােজর জন্েয পুরস্কৃত
করা  হেব;  এই  েকয়ামেতর  িদনেক  ইহুদী,  খৃষ্টান,  মাজুসী  এবং  মুসলমানরা  ও  িবশ্বাস  কের।  এ  ধরেণর  িবশ্বােসর
অিধকারী  ব্যক্িতরা  এমন  এক  জীবন  পদ্ধিতর  অনুসরণ  কের  যা  ঐ  েমৗিলক  িবশ্বােসর  সােথ  সামঞ্জশ্যপূর্ণ  এবং
মানুেষর ইহকাল ও পরকালীন উভয় জীবেনই েসৗভাগ্যবান হওয়ার িনশ্চয়তা প্রদান কের। এ িবশ্ব জগেতর সৃষ্িটরহস্য
সম্পর্িকত েমৗিলক িবশ্বাসসমহূ এবং তার িভত্িতেত রিচত অনুকরণীয় জীবন পদ্ধিতর নীিতমালা সমষ্িটর অপর নামই
‘দ্বীন’।  ‘দ্বীেনর’  মধ্েয  সৃষ্ট  শাখা  সমূহেক  ‘মাযহাব’  বলা  হয়।  উদাহরণ  স্বরূপ  েযমন  :  আহলুস  সুন্নাহ  ও  আহলুস

তাশাইয়ূ ইসলােমর অন্যতম দু‘িট মাযহাব এবং খৃষ্টান ধর্েমর মােলকানী ও নাসতুরী মাযহাবদ্বয়।

ইিতপূর্েবর আেলাচনা েথেক সুস্পষ্টভােব বলা যায় েয, মানুষ দ্বীেনর (এক শ্েরণীর েমৗিলক িবশ্বােসর িভত্িতেত
রিচত জীবন পদ্ধিত) প্রিত িনর্ভরশীলতা েথেক (যিদ েস আল্লাহেত িবশ্বসী নাও হয়) আেদৗ মুক্ত নয়। সতরাং ‘দ্বীন’
মানুেষর  জন্েয  প্রেয়াজনীয়  এমন  এক  জীবন  পদ্ধিত,  যা  মানব  জীবেনর  অিবচ্েছদ্য  অংশ  স্বরূপ।  পিবত্র  কুরআেনর
ভাষ্য অনুযায়ী ‘দ্বীন’ েক এিড়েয় যাওয়া মানুেষর জন্েয অসম্ভব। এটা এমন এক পথ যা স্বয়ং মহান আল্লাহ মানব জািতর
প্রিত  প্রসািরত  কেরেছন  এবং  মহান  আল্লাহেত  িগেয়ই  এ  পেথর  পিরসমাপ্িত  ঘেটেছ।  অর্থাৎ  সত্য  ‘দ্বীন’  (ইসলাম)
গ্রহেণর  মাধ্যেম  প্রকৃতপক্েষ  মানুষ  আল্লাহর  ৈনকট্য  লােভর  পেথই  ধািবত  হয়।  আর  যারা  সত্য  ‘দ্বীন’েক  গ্রহণ

কেরিন প্রকৃতপক্েষ তারা ভ্রান্ত পথই অনুসরণ কেরেছ এবং পথভ্রষ্ট হেয়েছ।১

ইসলাম : আত্মসমর্পণ ও মাথানত কুরাই ‘ইসলাম’ শব্েদর আিভধািনক অর্থ । পিবত্র কুরআেন েয ‘দ্বীন’ অনুসরেণর প্রিত
মানব জািতেক আহবান্ করা হেয়েছ, তা হচ্েছ ‘ইসলাম’। ইসলাম নাম করেণর মূল কারণ হচ্েছ, সমগ্র িবশ্ববাসী একমাত্র
মহান  আল্লাহর  কােছ  সম্পূর্ণরূেপ  আত্মসর্মপণ  করেব।  এই  আত্মসমর্পেণর  ফলশ্রুিতেত  েস  এক  আল্লাহর  িনর্েদশ
ব্যতীত অন্য কােরা িনর্েদেশর আনুগত্য করেব না এবং একমাত্র তারই উপাসনা ব্যতীত অন্য কােরা উপাসনা করেব না।
আর এটাই হল  ইসলােমর মূল কর্মসূচী ২। পিবত্র কুরআেনর বক্তব্য অনুযায়ী সর্বপ্রথম েয  ব্যক্িত এই  ‘দ্বীন’  েক

ইসলাম’ ও এর অনুসারীেদরেক ‘মুসলমান’ িহেসেব নাম করণ কেরন, িতিন হেলন হযরত ইব্রাহীম (আ.)।

শীয়া : ‘শীয়া’ শব্েদর আিভধািনক অর্থ হল অনুসারী । যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পিরবারেক তার প্রকৃত ও
একমাত্র উত্তরািধকারী িহেসেব গণ্য কেরন, তারাই ‘শীয়া’ নােম পিরিচত। তারা ইসলামী জ্ঞান িবজ্ঞােনর ক্েষত্ের

পিবত্র আহেল বাইত (আ.)-এর আদর্েশর অনুসারী।৩



শীয়া মাযহােবর উৎপত্িত ও তার িবকাশ পক্রি◌য়া

সর্বপ্রথম  যারা  ‘শীয়াতু-আলী’  বা  হযরত  আলী  (আ.)  [পিবত্র  আহেল  বাইেতর  (আ.)  ইমামেদর  প্রথম  ইমাম]-এর  অনুসারী
িহেসেব  পিরিচিত  লাভ  কেরিছল,  তােদর  আিবর্ভাব  মহানবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)-এর  জীবদ্দশােতই  ঘেটিছল।  মহানবী
(সা.)-এর দীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ নবুয়ত কাল ইসলােমর আিবর্ভাব,  প্রচার ও অগ্রগিতর ঘটনা অেনক উপলক্ষ্য বা েহতুর
সৃষ্িট  কেরিছল।  ঐসব  উপলক্ষ্য  বা  েহতুগুেলাই  রাসূল  (সা.)-এর  সাহাবীেদর  মােঝ  এ  ধরেণর  একিট  সম্প্রদােয়র

(শীয়া)  আিবর্ভাব  ঘিটেয়  িছল।৪

১. নবুয়ত প্রাপ্িতর প্রথম িদনগুেলােত মহানবী (সা.) পিবত্র কুরআেনর মাধ্যেম সর্বপ্রথম িনকটআত্মীয়েদর কােছ
ইসলাম  প্রচােরর  জন্েয  আিদষ্ট  হেয়িছেলন।৫  তখন  িতিন  স্পষ্টভােব  তােদরেক  আহবান  জািনেয়  বেলিছেলন,  “েতামােদর
মধ্েয  েয  ব্যক্িত  সর্বপ্রথম  আমার  আহবােন  সাড়া  িদেব,  েসই  হেব  আমার  প্রিতিনিধ  এবং  স্থলািভিষক্ত  ও
উত্তরািধকারী  ।”  তখন  একমাত্র  হযরত  আলী  (আ.)-ই  সবার  আেগ  মহানবী  (সা.)-এর  আহবােন  সাড়া  িদেয়িছেলন  এবং  ইসলাম
গ্রহণ  কেরিছেলন।  মহানবী  (সা.)  ও  হযরত  আলী  (আ.)-এর  ঈমান  আনয়েনর  িবষয়িটেক  স্বাগত  জানান  এবং  তাঁর  ব্যাপাের
স্বীয় প্রিতশ্রুিতেকও িতিন রক্ষা কেরিছেলন।৬ এটা কখনই সম্ভব নয় েয, েকান একিট আন্েদালেনর েনতা, আন্েদালেনর
সূচনা লগ্েন েকান একজন সহেযাগীেক তার প্রিতিনিধ ও উত্তরািধকারী িহেসেব অন্য সবার কােছ পিরিচত করােবন, অথচ
তার  একিনষ্ট  ও  আত্মত্যাগী  সহেযাগীেদর  কােছ  তােক  িতিন  পিরিচত  করােবন  না।  অথবা  তােক  তার  স্থলািভিষক্ত
িহেসেব  পিরিচত  করােবন,  িকন্ত  তার  সমগ্র  জীবদ্দশায়  তােক  তার  দািয়ত্ব  েথেক  অপ্রসারণ  করেবন,  তার

স্থলািভিষক্েতর  পদমর্যাদােক  উেপক্ষা  করেবন  এবং  অন্যান্যেদর  সােথ  েকান  পার্থক্যই  রাখেবন  না।

১.  শীয়া  ও  সুন্নী  উভয়  সূত্ের  বর্িণত  অসংখ্য  ‘মুতাওয়ািতর’  ও  ‘মুস্তািফজ’  হাদীেস  মহানবী  (সা.)  স্পষ্টভােব
উল্েলখ কেরেছন েয, হযরত আলী (আ.) তার কথায় ও কােজ ভুল-ত্রুিট েথেক মুক্ত।৭ িতিন যা িকছু বেলন এবং কেরন, সবই
ইসলােমর  প্রচার  কােজর  সােথ  সম্পূর্ণ  সংগিতপূর্ণ  ।  ইসলামী  জ্ঞান-িবজ্ঞান  ও  শরীয়েতর  ক্েষত্ের  িতিনই

সর্বািধক  জ্ঞানী  ব্যক্িত।৮

২.  হযরত  আলী  (আ.)  ইসলােমর  জন্েয  অতীব  মূল্যবান  েসবামুলক  কাজ  কেরেছন।  ইসলােমর  পেথ  িতিন  আশ্চর্যজনক
আত্মত্যােগর প্রমাণ েরেখেছন। উদাহরণ স্বরূপ মদীনায় িহজরেতর রােত মহানবী (আ.)-এর িবছান্যায় শয়ন,৯ বদর, ওহুদ,
খন্দক  ও  খায়বােরর  যুদ্ধ  তার  দ্বারা  অর্িজত  িবজয়সমূহ  উল্েলখেযাগ্য।  এ  সব  ঘটনার  েকান  একিটেতও  যিদ  িতিন

উপস্িথত  না  থাকেতন  তাহেল  ইসলাম  ও  মুসিলম  উম্মাহ্  েসিদন  আল্লাহর  শত্রুেদর  হােত  ধ্বংস  হেয়  েযত।১০

৩.  ‘গািদের  খুেমর  ঘটনা’,  এ  ঘটনায়  মহানবী  (সা.)  হযরত  আলী  (আ.)-েক  জনসাধারেণর  মােঝ  তােদর  গণেনতৃত্েবর  আসেন
অিধষ্িঠত ও পিরিচত কিরেয় েদন। িতিন আলী (আ.)-েক িনেজর মতই জনগেণর অিভভাবেকর পেদ প্রিতষ্িঠত কেরন।

৪ হযরত আলী (আ.)-এর এধরেণর িবেশষ ৈবিশষ্ট্য ও মহত্েবর অিধকারী হওয়ার িবষয়িট িছল একিট সর্বসম্মত ব্যাপার১১।
এ ছাড়াও তাঁর প্রিত আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর ভালবাসা িছল অপিরসীম।১২ সব িমিলেয় এটা খুবই স্বাভািবক ব্যাপার
িছল েয,  সত্য ও মহত্েবর অনুরাগী রাসূল (সা.)-এর েবশ িকছু সংখ্যক সাহাবী আলী (আ.)-এর প্েরেম অনুরক্ত ও তার
অনুসারীেত পিরণত হেবন। একইভােব এ  িবষয়িট েবশ িকছু সংখ্যক সাহাবীর ঈর্ষা ও  িবদ্েবেষর কারণও ঘিটেয়িছল,  যা
তােদরেক  আলী  (আ.)-এর  প্রিত  শত্রুতায়  উদ্বুদ্ধ  কেরিছল।  এ  সকল  িবষয়  ছাড়াও  স্বয়ং  আল্লাহর  রাসূল  (সা.)-এর



পিবত্র বাণীসমূেহ “শীয়াতুআলী [আলী (আ.)-এর অনুসারী] এবং ‘শীয়াতু আহলুল বাইত’ (পিবত্র আহেল বাইেতর অনুসারী)
নামক শব্দগুেলার বহুল ব্যাবহার পিরলক্িষত হয়।১৩

সুন্নী জনেগাষ্ঠী েথেক শীয়া জনেগাষ্ঠীর পৃথক হওয়ার কারণ

রাসূল  (সা.)  সাহাবাবৃন্দ  এবং  মুসলমােদর  কােছ  হযরত  আলী  (আ.)  উচ্চমর্যাদার  অিধকারী  িছেলন।  স্বাভািবকভােবই
হযরত আলী (আ.)-এর ভক্ত ও অনুসারীেদর এ ব্যাপাের দৃঢ় িবশ্বাস িছল েয,  মহানবী (সা.)-এর িতেরাধেনর পর মুসিলম
উম্মাহর  েনতৃত্ব  ও  েখলাফেতর  অিধকার  একমাত্র  হযরত  আলী  (আ.)-এর-ই-রেয়েছ।  আর  রাসূল  (সা.)-এর  মৃত্যুপূর্ব
অসুস্থ  অবস্থার  সমেয়  সংঘিটত  িকছু  ঘটনা  ছাড়া  অন্য  সকল  ঘটনা  প্রবাহ  তােদর  এ  ধারণারই  সাক্ষ্য  িদচ্িছল।১৪

িকন্ত  পরবর্তী  ঘটনা  প্রবাহ  সম্পূর্ণরূেপ  তােদর  ধারণার  িবপক্েষ  বইেত  শুরু  করল।  আর  এটা  তখনই  ঘটল,  যখন
িবশ্বনবী  (সা.)  সেবমাত্র  েশষ  িনশ্বাস  ত্যাগ  কেরেছন।  তার  পিবত্র  েদহ  এখনও  দাফন  হয়িন।  রাসূল  (সা.)-এর
েশাকগ্রস্থ পিবত্র আহেল বাইত (আ.) ও িকছু সংখ্যক সাহাবী যখন রাসূল (সা.)-এর দাফন কাফেনর আেয়াজেন ব্যস্ত, িঠক
তখনই খবর এল, িকছু সংখ্যক সাহাবী খিলফা িনর্বাচন কের েফেলেছন। খিলফা িনর্বাচেনর ঘটনা এত দ্রুত ও তাড়াহুড়ার
মধ্েয ঘটােনা হেয়িছল েয,  এ  ব্যাপাের রাসূল (সা.)  এর পিবত্র আহেল বাইত (রাসূেলর পিরবার),  আত্মীয় স্বজন এবং
ভক্ত  ও  অনুসারীেদরেক  পরামর্েশর  জন্েযও  েকান  প্রকাের  সংবাদ  েদয়া  হয়িন।  এ  ঘটনার  মূল  ব্যক্িতরা  পরবর্তীেত
সংখ্যাগিরষ্ঠতা  অর্জন  করেলও  প্রথম  অবস্থায়  এেদর  সংখ্যা  িছল  খুবই  নগন্য।  অথচ  তারা  বাহ্যত  মুসলমােদর
কল্যাণকামীতার দািবদার িছল। এ ভােবই হযরত আলী (আ.) ও তার অনুসারীরা এক অপ্রত্যািশত ঘটনার মুেখামুখী হেলন।১৫

হযরত সালমান ফারসী, হযরত িমকদাদ, হযরত আবুযার, হযরত আব্বাস, হযরত যুবাইর, হযরত আম্মারসহ হযরত আলী (আ.) ও তার
অন্যান্য  অনুসারীরা  রাসূল  (সা.)-এর  দাফন  কাফেনর  অনুষ্ঠান  েশষ  করা  এবং  খিলফা  িনর্বাচেনর  ঘটনা  সম্পর্েক
পূর্ণ অবিহত হওয়ার পর এ ব্যাপাের তারা কেঠার সমােলাচনা কেরন। এ ছাড়াও তথাকিথত িনর্বািচত খিলফা এবং এ ঘটনার
মূল ব্যক্িতেদর কােছ এ ব্যাপাের তারা ব্যাপক প্রিতবাদ জানান। এমন িক এ ব্যাপাের তারা িকছু গণজমােয়তও কেরন।

িকন্ত এর উত্তের তােদরেক বলা হয়, এ ঘটনােক েমেন েনয়ার মােঝই মুসলমােদর কল্যাণ িনিহত রেয়েছ।১৬

প্রিতষ্িঠত খিলফার প্রিত সমােলাচনা ও িবরুদ্ধাচারণই হযরত আলী (আ.) ও তাঁর অনুসারীেদরেক বৃহত্তর জনেগাষ্ঠী
েথেক পৃথক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদােয় পিরণত হওয়ার কারণ ঘিটেয় িছল। আর তখন েথেকই হযরত আলী (আ.)-এর অনুসারীরা
‘শীয়াতু আলী’ (আলীর অনুসারী) নােম সমােজ পিরিচিত লাভ কের। অবশ্য খিলফার প্রশাসিনক অঙ্গেন এমন এক সতর্কপূর্ণ
প্রেচষ্টা িছল েয,  আলী (আ.)-এর অনুসারীরা এভােব িবেশষ একিট নােম সমােজ পিসদ্িধ লাভ না করুক। মুসিলম সমাজ
এভােব  সংখ্যালঘু  ও  সংখ্যাগিরষ্ঠ  দু‘িট  দেল  িবভক্ত  না  েহাক।  বরং  তােদর  প্রেচষ্টা  িছল  েখলাফতেক  একিট
সর্বসম্মত িবষয় িহেসেব সমােজর কােছ তুেল ধরা। তাই েখলাফেতর িবেরাধীেদরেক তারা ‘বাইয়ােতর’ িবেরাধী ও মুসিলম
উম্মার িবেরাধী িহেসেব সমােজ পিরিচিত করােত খাকেলন। কখনও বা েখলাফেতর িবেরাধীেদরেক এর েচেয় জঘণ্য ভাষায়

সম্েবাধন করা হত।১৭

অবশ্য  শীয়ােদরেক  েসিদন  তােদর  জন্ম  লগ্েনই  প্রিতষ্িঠত  রাজৈনিতক  শক্িতর  দ্বারা  পদদিলত  হেত  হেয়িছল।
শুধুমাত্র  েমৗিখক  প্রিতবাদ-কর্ম  সূচীর  মাধ্যেম  তারা  একপাও  অগ্রসর  হেত  পােরিন।  আর  হযরত  আলী  (আ.)  ইসলাম  ও
মুসলমােদর বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা এবং প্রেয়াজনীয় শক্িত সামর্েথর অভােব একিট রক্তক্ষয়ী িবপ্লব েথেক িবরত



রইেলন। িকন্ত েখলাফত িবেরাধী পক্ষ তােদর মতাদর্েশর ব্যাপাের বৃহত্তর জনেগাষ্ঠীর কােছ আত্মসমর্পণ কেরিন।
রাসূল (সা.)-এর উত্তরািধকার ও জ্ঞানগত েনতৃত্েবর ব্যাপাের তারা একমাত্র হযরত ইমাম আলী (আ.)-েকই েযাগ্য বেল
িবশ্বাস করেতন।১৮ তারা জ্ঞানগত ও আধ্যাত্িমক েনতৃত্েবর গুণাবলী একমাত্র হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর মধ্েযই েদখেত

েপেয়িছেলন। তাই তারা তাঁর িদেকই মুসলমানেদরেক আহবান জানােতন।১৯

রাসূল (সা.)-এর উত্তরািধকার ও জ্ঞানগত েনতৃত্েবর িবষয়

ইসলােমর  িশক্ষা  েথেক  শীয়ারা  েয  জ্ঞান  লাভ  কেরিছল,  তােত  শীয়ারা  িবশ্বাস  করত  েয,  েয  িবষয়িট  সমােজর  জন্েয
সর্বপ্রথম  জরুরী  তা  হল,  ইসলােমর  িশক্ষা  ও  সংস্কৃিত  সম্পর্েক  সবার  সুস্পষ্ট  ধারণার  অিধকারী  হওয়া।২০  আর

,পরবর্তী  পর্যােয়  েসই  ইসলামী  িশক্ষা  সমূহেক  পূর্ণ  ভােব  সমােজ  প্রেয়াগ  করা।  অন্য  কথায়

প্রথমতঃ  সমােজর  প্রত্েযকেকই  এ  পৃিথবী  ও  মানব  জািতেক  বাস্তব  দৃষ্িটেত  পর্যেবক্ষণ  কের  একজন  মানুষ  িহেসেব
িনজ দািয়ত্ব সম্বন্েধ অবগত এবং তা পালেন ব্রত হওয়া উিচত। এমন িক তা যিদ তার ইচ্ছার িবেরাধীও হয় তবুও তা

পালন করা উিচত।

দ্বি◌তীয়তঃ একিট ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সমােজ ইসলােমর প্রকৃত িবিধ িবধান সমূহেক সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন করেব।
যােত কের ঐ সমােজর েকউই েযন আল্লাহ ছাড়া অন্য কােরা উপাসনা না কের এবং সবাই পূর্ণ স্বাধীনতাসহ ব্যক্িত ও
সামািজক ন্যায়িবচার েভাগ করেত পাের। আর এদু‘িট মহান লক্ষ্য বাস্তবায়েনর জন্েয এমন এক ব্যক্িতর প্রেয়াজন,
েয  সরাসির  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  িনস্পাপ  হওয়ার  মত  গুেণর  অিধকারী  হেব।  অন্যথায়  হয়ত  এমন  েকান  েলাক  েসই  শাসন
ব্যবস্থা  ও  জ্ঞানগত  েনতৃত্েবর  আসেনর  অিধকারী  হেয়  বসেব,  েয  তার  ঐ  গুরুদািয়ত্ব  পালেনর  ক্েষত্ের  িচন্তাগত
পথভ্রষ্টতা  বা  িবশ্বাসঘাতকতার  সম্ভবনা  েথেক  মুক্ত  নয়।  এর  ফেল  তখন  ন্যায়িবচার  ও  স্বাধীনতা  ব্যহত  হেব  ও
ইসলামী  শাসন  ব্যবস্থা  একিট  অত্যাচারী  একনােয়ক  বা  রাজতান্ত্িরক  শাসন  ব্যবস্থায়  রূপান্তিরত  হেব।  তখন
ইসলােমর পিবত্র জ্ঞানভান্ডার পৃিথবীর অন্যান্য ধর্েমর মতই স্েবচ্ছাচারী ও স্বার্থান্েবষী পণ্িডত মহেলর
দ্বারা  িবকৃিতর  স্বীকার  হেব।  িবশ্বনবী  (সা.)-এর  সাক্ষ্য  অনুযায়ী  একমাত্র  েয  ব্যক্িত  কথায়  ও  কােজ  এ  পেদর
জন্েয উপযুক্ত িছল এবং যার পদ্ধিত সম্পূর্ণরূেপ আল্লাহর পিবত্র কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নােতর অনুরূপ

িছল, িতিন হচ্েছন হযরত আলী (আ.)।২১

যিদও  সংখ্যাগিরষ্ঠেদর  বক্তব্য  িছল  এই  েয,  ‘কুরাইশরা’  েখলাফেতর  ব্যাপাের  হযরত  আলী  (আ.)-এর  ন্যায্য  অিধকার
প্রাপ্িতর  িবেরাধী।  তারপরও  তােদর  উিচত  িছল  িবেরাধীেদরেক  সত্েযর  িদেক  িফের  আসেত  বাধ্য  করা  এবং
িবদ্েরাহীেদরেক  দমন  করা।  িঠক  েযমনিট  যাকাত  প্রদান  অস্বীকারকারীেদর  সােথ  করা  হেয়িছল।  এমনিক  তােদর  সােথ
যুদ্ধও করা হেয়িছল। তবুও যাকাত আদায় েথেক তারা িবরত হয়িন। তাই কুরাইশেদর িবেরাধীতার ভেয় সত্য প্রিতষ্ঠার
কাজ  েথেক  হাত  গুিটেয়  সত্রক  হত্যা  করা  তােদর  কখনও  উিচত  হয়িন।  িনর্বািচত  েখলাফতেক  সম্মিত  প্রদান  েথেক  েয
কারণিট শীয়ােদর িবরত েরেখ িছল, তা হচ্েছ এ ঘটনার অনাকাংিখত পিরণিত, যা ইসলামী শাসন ব্যবস্থার জন্েয িবপর্যয়
েডেক  িনেয়  আসত  এবং  ইসলােমর  সুমহান  িশক্ষার  িভত্িতেক  ধ্বংস  কের  িদত।  বাস্তিবকই  পরবর্তী  ঘটনা  প্রবােহ
ক্রেমই  এ  ধারণার  সত্যতা  সুস্পষ্টভােব  প্রমািণত  হয়।  এর  ফেল  শীয়ােদর  এ  সংক্রান্ত  িবশ্বাস  আরও  দৃঢ়তর  হেত
থােক।  যিদও  প্রাথিমক  পর্যােয়  শীয়ারা  বাহ্যত  হােত  গানা  অল্প  কেয়কজেনর  মধ্েযই  সীমাবদ্ধ  িছল,  যা  বৃহত্তর



জননমুদ্ের হািরেয় িগেয়িছল, তথািপ পিবত্র আহেল বাইতগণ (আ.) েগাপেন ইসলােমর িশক্ষাদান কর্মসূচী এবং িনজস্ব
পদ্ধিতেত ইসলাম প্রচােরর ব্যাপাের িনরন্তন েচষ্টা চািলেয় যান। অন্যিদেক এর পাশাপািশ ইসলামী শক্িতর উন্নিত
ও  সংরক্ষেণর  বৃহত্তর  স্বার্েথ  তারা  শাসক  েগাষ্িঠর  সােথ  প্রকাশ্েয  িবেরাধীতা  েথেক  িবরত  থােকন।  এমন  িক
শীয়ারা  সংখ্যাগিরষ্ঠেদর  সােথ  কােধ  কাধ  িমিলেয়  সকল  িজহােদরও  অংশ  গ্রহণ  করেতন  এবং  গণ-স্বার্থ  সংশ্িলষ্ট
ব্যাপাের  প্রেয়াজেন  হস্তক্েষপও  করেতন।  স্বয়ং  হযরত  আলী  (আ.)  ইসলােমর  স্বার্েথ  সংখ্যাগিরষ্ঠেদর  পথ

িনর্েদশনা  িদেতন।২২

িনর্বািচত েখলাফেতর রাজনীিত ও শীয়ােদর দৃষ্িটভঙ্গী

শীয়া  মাযহােবর  অনুসারীরা  িবশ্বাস  করেতন  েয,  ইসলােমর  ঐশী  আইন  বা  শরীয়ত,  যার  উৎস  পিবত্র  কুরআন  ও  িবশ্বনবী
(সা.)-এর  সুন্নাত  তা  েকয়ামত  পর্যন্ত  সম্পূর্ণ  অক্ষুন্ন  ও  অপিরবর্তীত  অবস্থায়  এবং  স্বীয়  মর্যাদায়  িটেক
থাকেব।২৩ ইসলামী আইনসমূেহর পূর্ণ বাস্তবায়েনর ব্যাপাের এতটকু টাল-বাহানা করার অিধকার ইসলামী সরকােরর েনই।
ইসলামী  সরকােরর  একমাত্র  দািয়ত্ব  হচ্েছ  পরামর্শ  সভার  পরামর্শ  ও  সমসামািয়ক  পিরস্িথিত  অনুযায়ী  ইসলামী
শরীয়েতর  (আইন)  িভত্িতেত  িসদ্ধান্ত  গ্রহণ।  িকন্ত  রাসূল  (সা.)-এর  মৃত্যু  পুর্ব  অসুস্থ  অবস্থার  সমেয়  েসই
ঐিতহািসক ‘কাগজ কলম আনার ঘটনা’ খিলফা িনর্বাচন ও রাজৈনিতক বাইয়াত গ্রহণসহ ইত্যািদ ঘটনা তদািনন্তন েখলাফেতর
উদ্েদশ্যেক  স্পষ্ট  কের  েতােল।  এ  ব্যাপারিট  পিরস্কার  হেয়  যায়  েয,  িনর্বািচত  েখলাফেতর  মূল  ব্যক্িতবগ  ও
সমর্থকগণ  পিবত্র  কুরআনেক  েকবল  মাত্র  একিট  সংিবধান  িহসােব  সংরক্ষেণ  িবশ্বাসী।  িকন্তু  রাসূল  (সা.)-এর
সুন্নাত  ও  আদর্শেক  তারা  অপিরবর্তনীয়  বেল  মেন  করত  না।  বরং  তােদর  ধারণা  িছল  ইসলামী  সরকার  িনজ  স্বার্েথর
প্রেয়াজেন রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত বাস্তবায়ন েথেকও িবরত থাকেত পাের। তদািনন্তন েখলাফততন্ত্েরর এ দৃষ্িট
ভঙ্গীর  প্রমাণ  পরবর্তীেত  রাসূল  (সা.)-এর  বহু  সাহাবীেদর  কথা  ও  কােজ  পিরলক্িষত  হয়  (সাহাবীরা  মুজতািহদ।
ইজিতহাদ ও িসদ্ধান্ত গ্রহেণর ক্েষত্ের যিদ সত্েয উপনীত হন, পুরস্কৃত হেবন। আর যিদ ভুল কেরন, ক্ষমা প্রাপ্ত
হেবন)।  এর  স্পষ্ট  উদাহরণ  জৈনক  সাহাবী  ও  েসনাপিত  খািলদ  িবন  ওয়ািলেদর  ঐিতহািসক  ঘটনায়  পাওয়া  যায়।  েকান  এক
রােত খািলদ িবন ওয়ািলদ জনাব মািলক িবন নুওয়াইরা নামক জৈনক গণ্যমান্য মুসলমােনর বািড়েত আকস্িমকভােব অিতিথ

হন। খািলদ িবন ওয়ািলদ তােক অপ্রত্যািশতভােব হত্যা কেরন এবং তাঁর কর্িতত মাথা চুলার আগুেন পুিড়েয় েফেলন।

অতঃপর ঐ রােতই িনহেতর স্ত্রীেক ধর্ষণ কেরন। িকন্তু, সামিরক বািহনীর জন্েয খািলদ িবন ওয়ািলেদর মত সুেযাগ্য
েসনাপিতর প্রেয়াজন। এই স্বার্েথ খিলফা এ  ধরেণর জঘণ্য ও  নৃশংস হত্যা কান্েডর িবচার ও  প্রেয়াজনীয় শাস্িত,
খািলদ িবন ওয়ািলেদর উপর প্রেয়াগ েথেক িবরত খাকেলন।২৪ একইভােব খিলফার প্রশাসন মহানবী (সা.)-এর আত্মীয়- স্বজন
ও  পিবত্র  আহেল  বাইতগেণর  (আ.)  প্রিত  িনয়িমত  প্রদত্ত  খুমস্  বন্ধ  কের  েদন।২৫  রাসূল  (সা.)-এর  হাদীস  েলখা
সম্পূর্ণরূেপ  িনিষদ্ধ  েঘাষণা  করা  হয়।  যিদ  কখনও  িলিপবদ্ধ  েকান  হাদীস  েকাথাও  কােরা  কােছ  পাওয়া  েযত  তাহেল
সােথ  সােথই  তা  বােজয়াপ্ত  করা  হত  এবং  পুিড়েয়  েফলা  হত।২৬  হাদীস  িলিপবদ্ধকরণ  িনিষদ্ধ  হওয়ার  িবষয়িট  সমগ্র
‘খুলাফােয় রােশদীেনর’ যুেগ অব্যাহত িছল। আর তা উমাইয়া খিলফা ওমর িবন আব্দুল আিজেজর শাসন আমেল (িহঃ ৯৯ - ১০২
িহঃ)  পর্যন্ত  বলবৎ  থােক।২৭  দ্িবতীয়  খিলফা  ওমেরর  সময়  (িহঃ  ১৩  -  ২৫  িহঃ)  েখলাফত  প্রশাসেনর  এ  রাজৈনিতক
পদক্েষপিট আরও সুস্পষ্ট হেয় ওেঠ। এ সময় দ্িবতীয় খিলফা ওমর ইসলামী শরীয়েতর েবশ িকছু আইেনর পিরবর্তন সাধান
কেরন। েযমন : ‘হজ্েজ তামাত্তু’ ‘মুতা িববাহ্ এবং আযান’ এ ‘হাইয়্যা আলা খায়িরল আমাল’ ব্যাক্যিটর ব্যাবহার িতিন



িনিষদ্ধ েঘাষণা কেরন। িতিনই একই ৈবঠেক িতন তালাকসহ এজাতীয় আেরা অেনক নীিতর প্রচলন শুরু কেরন।২৮

দ্িবতীয়  খিলফা  ওমর  সর্বপ্রথম  বাইতুল  মােলর  অর্থ  জনগেণর  মধ্েয  বন্টেনর  সময়  ৈবষম্েযের  সৃষ্িট  কেরন।২৯  এ
িবষয়িট পরবর্তীেত মুসলমােদর মােঝ আশ্চর্যজনক শ্েরণীৈবষম্য এবং ভয়ংকর ও রক্তাক্ত সংঘর্েষর সূত্রপাত ঘটায়।
দ্িবতীয়  খিলফা  ওমেরর  েখলাফেতর  সমেয়ই  মুয়ািবয়া  িসিরয়ায়  রাজপাসােদ  বেস  শাসনকার্য  পিরচালনার  মাধ্যেম
রাজতন্ত্েরর সূচনা কেরন। দ্িবতীয় খিলফা ওমর তােক আরেবর ‘কাসরা’  (জৈনক িবখ্যাত পারস্য সম্রােটর উপািধ) বা

বাদশাহ্ বেল ডাকেতন। িতিন কখেনা মুয়ািবয়ার এধরেণর কােজর প্রিতবাদ কেরনিন।

দ্িবতীয়  খিলফা  ওমর  িহজরী  ২৩  সেন  জৈনক  পারিসক  ক্রীতদােসর  হােত  িনহত  হন।  মৃত্যুর  পূর্েব  খিলফা  ওমেরর
িনর্েদেশ ৬ সদস্য িবিশষ্ট খিলফা িনর্বাচন কিমিট গিঠত হয়। এ কিমিটর সংখ্যািধক্েযর মতামেতর িভত্িতেত তৃতীয়
খিলফা িনর্বািচত হন ও তার শাসনভার গ্রহণ কেরন। তৃতীয় খিলফা ওসমান তার শাসন আমেল উমাইয়া বংশীয় আপন আত্মীয়
স্বজনেদর ব্যাপক হাের প্রশাসেন িনযুক্ত করার মাধ্যেম উমাইয়্যােদরেক জনগেণর উপর প্রভুত্ব িবস্তাের সহায়তা
কেরন। িহজাজ (বর্তমান েসৗিদ আরব) ইরাক ও িমশরসহ অন্যান্য ইসলামী প্রেদশগুেলার শাসনভার িতিন উমাইয়া বংেশর
েলাকজেনর  উপর  অর্পন  কেরন।৩০  এরা  সবাই  প্রকাশ্যভােব  অন্যায়-অত্যাচার,  দূর্নীিত,  ইসলামী  নীিতমালা  লংঘন  ও
পাপাচার পচলেনর মাধ্যেম ইসলামী প্রশাসেন চরম অরাজকতার সূত্রপাত ঘটায়।৩১ তৎকালীন ইসলামী িবশ্েবর চতুর্িদক
েথেক জনগেণর অিভেযাগ ওসমােনর কােছ েপৗছেত লাগল। িকন্ত খিলফা ওসমান উমাইয়া বংশীয় ক্রীতদাসী এবং িবেশষ কের
জনাব মারওয়ান িবন হাকােমর (খিলফার চাচােতা ভাই এবং পধানমন্ত্রী) দ্বারা ভীষণভােব প্রভাবান্িবত িছেলন। ফেল

জনগেণর অিভেযাগেক িতিন কখনই গুরুত্ব িদেতন না।

শুধু তাই নয়, মােঝ মােঝ িতিন অিভেযাগকারীেদর শােয়স্তা করার িনর্েদশ জারী করেতন।৩২ অবেশেষ িহজরী ৩৫ সেন জনগণ
খিলফার িবরূদ্েধ িবদ্েরাহ শুরু কের। খিলফা ওসমােনর বাড়ী েবশ ক’িদন েঘরাও রাখা হয় এবং িকছু সংঘর্েষর পর তারা
খিলফােক হত্যা কের। িসিরয়ার শাসনকর্তা মুয়ািবয়া িছেলন উমাইয়া বংেশর েলাক এবং তৃতীয় খিলফা ওসমােনর ঘিনষ্ট
আত্মীয়।  ওসমান  তার  শাসন  আমেল  িসিরয়ার  প্রশাসনেক  অিধক  শক্িতশালী  কেরন।  প্রকৃতপক্েষ  েখলাফেতর  গুরুভার
ক্রেমই িসিরয়ায় েকন্দ্রীভূত হেত থােক। যিদও রাষ্ট্র পিরচালনার কাঠােমাগত েকন্দ্র িছল মদীনা। তেব তা একিট

বাহ্িযকরূপ ছাড়া আর িকছুই িছল না।৩৪

ইসলােমর  প্রথম  খিলফা  সাহাবীেদর  দ্বারা  িনর্বাচেনর  মাধ্যেম  ক্ষমতাসীন  হন।  দ্িবতীয়  খিলফা,  প্রথম  খিলফার
ওিসয়াত নামার মাধ্যেম মেনানয়ন লাভ কের ক্ষমতায় আেসন। আর তৃতীয় খিলফা,  দ্িবতীয় খিলফার দ্বারা মেনািনত ছয়
সদস্য  িবিশষ্ট  কিমিটর  মাধ্যেম  মেনানীত  হন।  ঐ  কিমিটর  িনর্বাচেনর  নীিতমালাও  পূর্ব  েথেকই  দ্িবতীয়  খিলফার
দ্বারা িনর্ধািরত হেয়িছল। যাই েহাক, ইসলােমর প্রথম িতন খিলফা, যােদর শাসনকাল পায় পিচশঁ বছর পর্যন্ত স্থায়ী
হেয়িছল  প্রশাসিনক  ক্েষত্ের  তােদর  গৃহীত  রাজনীিতর  স্বরূপ  এটাই  িছল  েয,  তারা  িনজস্ব  ‘ইজিতহাদ’(গেবষণা)
অনুসাের  প্রেয়াজনীয়  যুগেপাযাগী  িসদ্ধান্ত  িনেবন  এবং  সমােজ  তা  প্রেয়াগ  করেবন।  ইসলামী  জ্ঞান  ও  সংস্কৃিত
প্রসােরর ব্যাপাের তােদর নীিত িছল এই েয, পিবত্র কুরআন, তাফিসর (ব্যাখা) বা গেবষণা ছাড়াই পিঠত হেব। আর রাসূল
(সা.) এর হাদীস অিলিখত ভােব প্রচািরত হেব এবং অবশ্যই তা েমৗিখক বর্ণনা ও শবেণর মধ্েযই সীমাবদ্ধ রাখেত হেব।
পিবত্র  কুরআেনর  অনুিলিপ  ৈতরী  করণ  অত্যন্ত  সীিমত  ও  সুিনয়ন্ত্িরত  িছল।  আর  হাদীস  িলখন  িছল  সম্পূর্ণ
িনিষদ্ধ।৩৫ িহজরী ১২ সেন সংঘিটত ‘ইয়ামামা’র যুদ্ধ পর্যন্ত এ অবস্থা বলবৎ িছল। ঐ যুদ্েধ েবশ িকছু সাহাবী িনহত



হন  যারা  কুরআেনর  কারী  ও  হােফজ  িছেলন।  তখন  দ্িবতীয়  খিলফা  ওমর,  প্রথম  খিলফা  আবুব  বকরেক  সমগ্র  কুরআনেক
গ্রন্থবদ্ধ  আকাের  এক  যায়গায়  সংগৃহীত  করার  জন্য  প্রস্তাব  েদন।  দ্িবতীয়  খিলফা  ওমর  িবন  খাত্তাব  বেলন,
ভিবষ্যেত যিদ এ ভােব কুরআেনর আরও হািফজ িনহত হন, তাহেল অদুর ভিবষ্যেত আমােদর মধ্েয আর কুরআেনর অস্িতত থাকেব

না। সুতরাং কুরআেনর সব আয়াতগুেলা এক যায়গায় সংগ্রহ কের পুস্তক আকাের িলিপবদ্ধ করা প্রেয়াজন।৩৬

এ িসদ্ধান্ত শুধু কুরআেনর ক্েষত্েরই গৃহীত হয়। অথচ রাসূল (সা.)-এর হাদীস, কুরআেনর পরই যার অবস্থান, তাও একই
িবপেদর সম্মুখীন িছল। কারণ, রাসূল (সা.)-এর হািদেসর ভাবার্থ মুলক বর্ণনা তার পিরবর্তন, পিরবর্ধন সংেকাচন,
িবস্মৃিত,  িবকৃিত  ও  জালকৃত  হওয়ার  হাত  েথেক  আেদৗ  িনরাপদ  িছল  না।  িকন্ত  রাসূল  (সা.)-এর  হাদীস  সংরক্ষেণর
ব্যাপাের  আেদৗ  েকান  গুরুত্ব  েদয়া  হয়িন।  এমন  িক  েযখােনই  িলিপবদ্ধ  েকান  হাদীস  পাওয়া  েযত,  সােথ  সােথই  তা
পুিড়েয় েফলা হত। পিরণিতেত অবস্থা এমন এক পর্যােয় িগেয় েপৗছােলা েয, খবু অল্প িদেনর মধ্েযই নামায, েরাযা....
ইত্যািদর  মত  ইসলােমর  অতীব  প্রেয়াজনীয়  ও  গুরুত্বপূর্ণ  িবষয়গুেলার  ব্যাপােরও  পরস্পর  িবেরাধী  মতামেতর
সৃষ্িট  হল।  একইভােব  এ  যুেগ  ইসলামী  জ্ঞানিবজ্ঞােনর  অন্যান্য  শাখাগুেলার  উন্নয়েনর  ব্যাপােরও  আেদৗ  েকান
পদক্েষপ  গ্রহণ  করা  হয়িন।  অথচ,  পিবত্র  কুরআেন  ও  হযরত  রাসূল  (সা.)-এর  হাদীেস,  জ্ঞান  অর্জন  ও  তার  প্রসােরর
ব্যাপাের েয প্রশংসা, অনুপ্েররণা ও গুরুত্ব আেরাপ করা হেয়েছ, েখলাফেতর যুেগ এেস তা সম্পূর্ণ িনস্ক্রীয় ও
স্থিবর হেয় পেড়। অিধকাংশ মুসলমানই তখন এেকর পর এক রাজৈনিতক িবজয় িনেয় েমেত িছল। আর তখন তােদর যুদ্ধলদ্ধ
গিণমেতর  সীমাহীন  সম্পেদর  স্েরাত  সমগ্র  আরব  সাম্রাজ্েযর  িদেক  ধািবত  হেয়িছল।  যার  ফেল  নবীবংেশর  পিবত্র
জ্ঞােনর ঝর্ণাধারা েথেক উপ্রকৃত হওয়ার ব্যাপাের মুসলমানরা আেদৗ েকান গুরুত্ব েদয়িন। ঐ পিবত্র জ্ঞানধারার
উৎসমুখ  িছেলন  হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)  তার  ব্যাপাের  মহানবী  (সা.)  বেলেছন  েয,  হযরত  আলী  (আ.)-ই  ইসলাম  এবং  পিবত্র
কুরআন সম্পর্েক মানুেষর মধ্েয সর্বািধক জ্ঞানী ব্যক্িত। এমন িক কুরআন সংগ্রেহর সময়ও েখলাফত প্রশাসন হযরত
আলী (আ.)-েক েস ব্যাপাের েকান পকার হস্তক্েষপ করার অিধকার েদয়িন। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপাের তার নামটাও তারা
উচ্চারণ কেরিন েসিদন। অথচ েখলাফত প্রশাসন এটা ভাল কেরই জানেতন েয, রাসূল (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (আ.)
বহুিদন পর্যন্ত িনেজেক ঘের আবদ্ধ কের রােখন। আর ঐ সমেয় িতিন কুরআেনর সমগ্র িলিপসমূহেক একত্িরত ভােব সংগ্রহ
কের িছেলন।৩৭ েখলাফত প্রশাসেনর এমনই ধরেণর আরও অেনক কর্মকান্ড হযরত আলী (আ.) এর ভক্ত ও অনুসারীেদর িবশ্বাসেক
অিধকতর সূদৃঢ় এবং সমসামিয়ক রাজৈনিতক পিরস্িথিত সম্পর্েক সতর্ক হেত সাহায্য কেরিছল। এর ফেল িদেনর পর িদন
তােদর  কার্যক্রেমর  গিতও  বহু  গুেণ  বৃদ্িধ  েপেত  থােক।  ওিদেক  ব্যাপক  ভােব  গণ-প্রিশক্ষেণর  সুেযাগ  না  থাকায়
হযরত  আলী  (আ.)  ব্যক্িতগত  পর্যােয়  েলাক  ৈতরীর  কাজ  চািলেয়  যান।  এই  দীর্ঘ  ২৫  বছেরর  মধ্েয  হযরত  আলী  (আ.)-এর
অত্যন্ত  গুরুত্বপূর্ণ  চারজন  িশষ্য  ও  আপ্রাণ  সহেযাগীর  িতনজনই  পরেলাক  গমন  কেরন।  যারা  িছেলন  হযরত  সালমান
ফারসী (রা.),  হযরত আবুযার িগফারী (রা.)  এবং হযরত িমকদাদ িকন্ত ইিতমধ্েযই আরও বহু সংখ্যক সাহাবী এবং েহজাজ
(বর্তমান েসৗিদ আরব), ইয়ামান, ইরাক সহ িবিভন্ন স্থােনর অসংখ্য তােবয়ীন (যারা রাসূেলর সাহাবীেদর সাক্ষাত লাভ
কেরেছন)  হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)-এর  অনুসারীেত  পিরণত  হন।  যার  ফেল  তৃতীয়  খিলফা  িনহত  হওয়ার  পর  প্রশাসন  রাজ্েযর
চতুর্িদক েথেক গণসমর্থেনর েজায়ার হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর িদেক ধািবত হয়। সকেল গণভােব হযরত আলী (আ.)-এর হােত

বাইয়াত গ্রহণ কেরন এবং িতিন খিলফা িহেসেব িনর্বািচত হন।

: তথ্যসূত্র



১। মহান আল্লাহ বেলেছন :  “স্মরণ রাখ! আল্লাহর অিভশাপ অত্যাচারীেদর উপর িনপিতত, যারা আল্লাহর পেথ প্রিতবন্ধকতা সৃষ্িট কের এবং তােত বক্রতা সৃষ্িট কের। (-সুরা আল  আ’রাফ, ৪৪
(ও ৪৫ নং আয়াত।

২। মহান আল্লাহ বেলন : তার েচেয় দ্বীেনর ব্যাপাের েক উত্তম েয আল্লাহর কােছ আত্মসমর্পন কের এবং িনেজও সৎকর্ম পরায়ণ, আর একিনষ্ট ভােব ইব্রাহীেমর সরল ধর্মাদর্শ অনুসরণ কের?
((-সূরা আন্ িনসা, ১২৫ নং আয়াত।

মহান আল্লাহ আেরা বেলেছনঃ  তুিম বল, েহ ঐশী গ্রন্েথর অিধকারীগণ! এেসা, এমন এক কথায় (ঐক্য বদ্ধ হই) যা আমােদর ও েতামােদর মােঝও একই (সমভােব গ্রহণেযাগ্য); েযন আমরা আল্লাহ
ছাড়া আর অন্য কােরা ইবাদত না কির এবং েকান িকছুেকই আল্লাহর সােথ শরীক  না কির। আমােদর েকউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউেক েযন প্রিতপালক রূেপ গ্রহণ না কের। যিদ তারা এ প্রস্তাব

(েথেক মুখ িফিরেয় েনয়, তাহেল বল, ‘েতামরা সাক্ষী েথেকা আমরা মুসিলম। (-সুরা আল্ ইমরান, ৬৪ নং আয়াত।

মহান আল্লাহ বেলনঃ  েহ মুিমনগণ   েতামরা সর্বাত্মকভােব আত্মসমর্পেণর স্তের (ইসলােম) প্রেবশ কর এবং শয়তােনর পদাঙ্কেক অনুসরণ কর না। িনশ্চয়ই েস েতামােদর প্রকাশ্য শত্রু ।(-
(সুরা আল্ বাকারা ২০৮ নম্বর আয়াত।

৩। ‘যাইিদয়া’েদর েয দলিট ইমাম আলী (আঃ)-এর পূর্ববতী  দু’জন খিলফােক (১ম ও ২য় খিলফা) সিঠক বেল িবশ্বাস কের এবং েফকাহগত িদক েথেক ইমাম আবু হািনফার অনুসারী,  তারাও শীয়া িহেসেব
পিরিচত। তেব এরা বিন উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলফােদর েমাকািবলায় ইমাম আলী (আঃ) ও তার বংশধরেদরেকই (পিবত্র আহেল বাইত) েখলাফেতর ন্যায্য অিধকারী বেল িবশ্বাস কের। এ কারেণই

এেদরেকও শীয়া বলা হয়।

মহান আল্লাহ বেলনঃ (হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাইল বলেলন) েহ আমােদর প্রিতপালক ! আমােদর উভয়েক েতামার একান্ত অনুগত কর এবং আমােদর বংশধর হেত েতামার প্রিত অনুগত (মুসিলম) এক
(উম্মত (সৃষ্িট) কর”। (-সুরা আল বাকারা, ১২৮ নং আয়াত।

(মহান আল্লাহ বেলনঃ এটা েতামােদর িপতা ইব্রাহীেমর ধর্মাদর্শ । িতিনই পূর্েব েতামােদরেক মুসিলম (আত্মসমর্পণকারী) িহেসেব নাম করণ কেরেছন। (-সুরা আল হাজ্জ, ৭৮ নং আয়াত।

৪. রাসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায় সর্ব  প্রথম েয পিরভাষািটর উদ্ভব ঘেট, তা হল ‘শীয়া’। রাসুল (সঃ)-এর সাহাবী হযরত আবুযার (রাঃ), হযরত সালমান ফারসী (রাঃ), হযরত িমকদাদ (রাঃ), হযরত
(আম্মার ইয়ািসরও (রাঃ) রাসুল (সঃ)-এর জীবদ্দশােতই এই েখতােব ভূিষত িছেলন। (হােদর আল   আলাম আল্  ইসলামী, ১ম খণ্ড, ১৮৮ নং পৃষ্ঠা

(৫. (েহ রাসূল) আপিন িনকটতম আত্মীয়েদরেক সতর্ক  কের িদন। (সুরা ‘আশ শুয়ারা’ ২১৫ নং আয়াত

৬. এ হাদীেস হযরত আলী (আঃ) বর্ণনা  কেরনঃ আিম িছলাম সর্বকিনষ্ট।   আিম মহানবীেক (সঃ) বললামঃ ‘আিম আপনার প্রিতিনিধ হব’। আল্লাহর রাসূল (সঃ) তার হাত আমার কােধ েরেখ বলেলন, ‘এ
ব্যক্িত আমারই ভাই, আমার উত্তরািধকারী এবং আমার স্থলািভিষক্ত।  েতামরা অবশ্যই এর আনুগত্য  করেব’। উপস্িথত  েলােকরা েহেস আবু তািলবেক বলল, ‘েতামােক এবার েথেক েতামার েছেলর
আনুগত্য করার িনর্েদশ িদেয়েছ।’ (‘তািরেখ তাবারী, ২য় খণ্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা। তািরেখ আিবল িফদা, ১ম খণ্ড ১১৬ নম্বর পৃষ্ঠা। আল িবদায়াহ্  ওয়ান্  িনহায়াহ্  , ৩য় খণ্ড, ৩৯ নং পৃষ্ঠা।

(গায়াতুল মারাম, ৩২০ নং পৃষ্ঠা।

৭.  হযরত  উম্েম  সালমা  হেত  বর্িণত;  হযরত  মুহাম্মদ  (সঃ)  বেলেছনঃ   আলী  (আঃ)  সর্বদা  সত্য  ও  কুরআেনর  সােথ  রেয়েছ।  আর  সত্য  ও  কুরআনও  সর্বদা  আলী  (আঃ)-এর  সােথ  রেয়েছ  এবং  েকয়ামত
পর্যন্ত  তারা  পরস্পর  িবচ্িছন্ন  হেব  না।  এ  হাদীসিট  আহলুস  সুন্নাত  ওয়াল  জামায়ােতর  ১৫িট  বর্ণনা  সূত্র  েথেক  বর্িণত  হেয়েছ।  আর  শীয়ােদর  ১১িট  বর্ণনা  সূত্র  েথেক  এ  হাদীসিট
বর্িণত হেয়েছ। উম্েম সালমা, ইবেন আব্বাস, প্রথম খিলফা আবু বকর, উম্মুল মুিমনীন হযরত আয়শা, হযরত আলী (আঃ), আবু সাঈদ খুদরী, আবু লাইলা এবং আবু  আইয়ুব আনসারী প্রমুখ সাহাবীগণ

(হেয়েছন এ হাদীসিটর মূল বর্ণনাকারী, (-বাহরানী রিচত ‘গায়াতুল মারাম’ ৫৩৯ ও ৫৪০ নং পৃষ্ঠা

হযরত মুহাম্মদ  (সঃ) বেলেছনঃ আলীর প্রিত আল্লাহর রহমত বর্িষত েহাক, েকননা, সত্য সর্বদা তার সােথ রেয়েছ। -আল িবদায়াহ ওয়ান্ িনহায়াহ্  , ৭ম খণ্ড ৩৬ নং পৃষ্ঠা।

৮. হযরত রাসূল (সঃ) বেলেছনঃ ‘িহকমাত (প্রজ্ঞা) দশ ভােগ িবভক্ত যার নয় ভাগই েদয়া হেয়েছ আলী (আঃ)-েক এবং বাকী এক ভাগ সমগ্র মানব জািতর মােঝ বন্টন করা হেয়েছ’। (-আল িবদায়াহ
(ওয়ান্ িনহায়াহ্, ৭ম খণ্ড ৩৫৯ নং পৃষ্ঠা

৯. যখন মক্কার কািফররা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-েক হত্যা করার িসদ্ধান্ত িনেয় তাঁর বাড়ী েঘরাও করল, তখন মহা নবী (সঃ) মদীনায় িহজরত করার িসদ্ধান্ত িনেলন এবং হযরত আলী (আঃ)-েক
বলেলন, তুিম িক আমার িবছানায় শুেত প্রস্তুত আেছা, যােত কের কােফররা ভাবেব আিমই িবছানায় ঘুিমেয় আিছ। আর এ ভােব আিম তােদর পশ্চাদ্ববন বা তল্লাশী েথেক িনরাপদ থাকব। হযরত আলী

(আঃ) ঐ িবপদজনক মূহুর্েত রাসূল (সঃ)-এর প্রস্তাবিট মেন প্রােণ েমেন িনেলন।

১০. ‘তাওয়ারীখ ও জাওয়ািমঈ হাদীস’।

১১.  ‘গাদীের  খুেমর’  হাদীসিট  শীয়া  ও  সুন্নী  উভয়  সম্প্রদােয়র  সর্বজন  স্বীকৃত  একিট  হাদীস।  শীয়া  ও  আহেল  সুন্নােতর  িবিভন্ন  িনর্ভরেযাগ্য  সূত্ের  শতািধক  সাহাবীর  দ্বারা  এ
হাদীসিট িবিভন্ন ভােব বর্িণত হেয়েছ যা উভয় সম্প্রদােয়র িবিভন্ন হাদীস গ্রন্েথ িলিপবদ্ধ রেয়েছ। িবস্তািরত জানেত ইচ্ছুক পাঠকেদর িনম্নিলিখত গ্রন্থ গুেলা েদখার পরামর্শ

(েদওয়া হল। (‘গায়াতুল মারাম’ ৭৯ নং পৃষ্ঠা, ’আল গাদীর’ এবং ‘আবাকােতর’ ‘গাদীর খণ্ড দ্রষ্টব্য

১২. ‘তািরেখ ইয়াকবী’ -নাজাফীয় মুদ্রণ- ২য় খণ্ড, ১৩৭ ও ১৪০ নং পৃষ্ঠা। ‘তািরেখ আিবল িফদা’ ১ম খণ্ড ১৫৬ নং পৃষ্ঠা। ‘সহীহ্ বখারী’ ৪র্থ খণ্ড, ১০৭ নং পৃষ্ঠা। ‘মুরুযুয যাহাব’ ২য়
খণ্ড, ৪৩৭ নং পৃষ্ঠা। ‘ইবেন আিবল হাদীদ’ ১ম খণ্ড, ১২৭- ১৬১ নং পৃষ্ঠা ১০- ‘সাহীহ মুসিলম’ ৫ম খণ্ড, ১৭৬ নং পৃষ্ঠা। ‘সহীহ বুখারী’ ৪র্থ খণ্ড, ২০৭ নং পৃষ্ঠা। ‘মুরুযুয যাহাব’, ২য়

খণ্ড, ২৩ এবং ৪৩৭ নং পৃষ্ঠা। ‘তারীখু আিবল িফদা’ প্রথম খণ্ড, ১২৭ ও ১৮৭ নং পৃষ্ঠা।



১৩. হযরত জািবর িবন আব্দুল্লাহ আল্ আনসারী (রাঃ) বেলেছনঃ আমরা একবার মহানবী (সঃ)-এর সােথ িছলাম। একটু দূের হযরত আলী (আঃ)-েক েদখা গল। মহা নবী (সঃ) বলেলন, যার হােত আমার
প্রাণ, তার শপথ এ ব্যক্িত (আলী) ও তার ‘শীয়ারাই’ (অনুসারী) েকয়ামেতর িদন নাজাত (মুক্িত) পােব। হযরত ইবেন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা কেরেছন েয, যখন এ আয়াতিট {যারা ঈমান আেন এবং সৎ
কাজ কের,  তারই সৃষ্িটর শ্েরষ্ঠ।-সূরা আল বাইিয়নাহ,  ৭নং আয়াত} নািযল হেলা,  রাসূল (সঃ) হযরত আলী (আঃ)-েক বলেলন,  তুিম এবং েতামার শীয়ারাই (অনুসারী) হচ্েছ এই আয়ােতর বাস্তব
উদাহরণ যারা েকয়ামেতর িদন সন্তষ্ট থাকেব এবং আল্লাহ তােদর প্রিত সন্তষ্ট থাকেবন। এ ছাড়াও এধরেণর হাদীস নীেচর গ্রন্থ গুেলােত উল্েলিখত হেয়েছ : ‘দুররুল মানসুর’ ৬ষ্ঠ খণ্ড,

৩৭৯ নং পৃষ্ঠা। ‘গায়াতুল মারাম’ ৩২৬ নং পৃষ্ঠা।

১৪.  মহানবী  (সঃ)  মৃত্যুর  পূর্েব  অসুস্থ  অবস্থায়  জনাব  উসামা  িবন  যােয়দেক  একিট  েসনাবািহনীর  েনতৃত্েবর  দািয়ত্ব  অর্পন  কেরিছেলন।  আর  অন্য  সবাইেক  িতিন  উসামার  েনতৃত্েব  ঐ
বািহনীেত েযাগ িদেয় মদীনার বাইের যাওয়ার জন্েয িনর্েদশ িদেয়িছেলন। িকন্ত েবশিকছু সংখ্যক সাহাবী রাসূল (সঃ)-এর এই আেদেশর িবরুদ্ধাচারণ কেরন। ঐসব িবরুদ্ধাচারীেদর মধ্েয
প্রথম খিলফা আবু বকর ও দ্িবতীয় খিলফা ওমেরর নাম িবেশষ ভােব উল্েলখ েযাগ্য। এ িবষয়িট মহানবীেক (সঃ) ভীষণভােব মর্মাহত কেরিছল। [শারহু ইবেন আিবল হাদীদ, (িমশরীয় মুদ্রণ) ১ম

[খণ্ড ৫৩ নং পৃষ্ঠা

মহানবী (সঃ) েশষিনশ্বাস ত্যােগর পূর্েব উপস্িথত সাহাবীেদরেক বলেলনঃ কাগজ কলম িনেয় এেসা। আিম েতামােদর জন্েয এমন িকছু িলেখ েরেখ েযেত চাই, যা েতামােদর জন্েয েহদায়ত স্বরূপ
হেব এবং যার ফেল েতামরা কখনই পথভ্রষ্ট হেব না। িকন্ত দ্িবতীয় খিলফা ওমর এ কােজর িবেরাধীতা করেলন এবং বলেলনঃ রাসূল (সঃ)-এর েরাগ খুব চরম মাত্রায় েপৗেছ েগেছ। িতিন প্রলাপ
বকেছন।(তািরেখ তাবারী, ২য় খণ্ড ৪৩৬ নং পৃষ্ঠা। সহীহ্ বুখারী ৩য় খণ্ড, সহীহ্ মুসিলম ৫ম খণ্ড, আল িবদায়াহ ওয়ান্ িনহায়াহ্ , ৫ম খণ্ড ২২৭ নং পৃষ্ঠা। ইবেন আিবল হাদীদ, ১ম খণ্ড ১৩৩

(নং পৃষ্ঠা।

িঠক একই ধরেণর ঘটনা প্রথম খিলফা আবু বকেরর মৃত্যুর সময় ঘেট িছল। তখন প্রথম খিলফা দ্িবতীয় খিলফা ওমরেক তার পরবর্তী খিলফা িহেসেব মেনানীত কের ওিসয়ত (উইল) িলেখ যান। এমন িক
‘ওিসয়াত’ িলখার মােঝ িতিন সংজ্ঞাও হািরেয় েফেলন। িকন্ত তখন দ্িবতীয় খিলফা ওমর প্রিতবাদ কেরনিন। অথচ মহানবী (সঃ) েশষ িনশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বাভািবক িছেলন

(এবং তার সাহাবীরাও সুস্থ িছেলন। এ ছাড়া মহানবী (সঃ) িছেলন সম্পূর্ণ মাসুম (িনস্পাপ)। (রওদাতুস্ সাফা’ ২য় খণ্ড, ২৫০ নং পৃষ্ঠা

১৫. শারহু ইবেন আিবল হাদীদ’ ১ম খণ্ড, ৫৮ ও ১২৩ েথেক ১৩৫ নং পৃষ্ঠা। তািরেখ ইয়াকুবী’ ২য় খণ্ড, ১০২ নং পৃষ্ঠা। তািরেখ তাবারী’ ২য় খণ্ড, ৪৪৫ েথেক ৪৬০ নং পৃষ্ঠা।

১৬. তািরেখ ইয়াকুবী’ ২য় খণ্ড ১০৩ েথেক ১০৬ নং পৃষ্ঠা। তািরেখ আিবল িফদা’ ১ম খণ্ড, ১৫৬ ও ১৬৬ নং পৃষ্ঠা। মুরুযুয যাহাব’ ২য় খণ্ড ৩০৭ নং ও ৩৫২ নং পৃষ্ঠা। শারহু ইবিন আিবল হাদীদ’
১ম খণ্ড, ১৭ ও ১৩৪ নং পৃষ্ঠা।

১৭. জনাব ওমর িবন হুরাইস, সা’দ িবন যাইদেক, বেলেছনঃ প্রথম খিলফা আবু বকেরর হােত বাইয়াত গ্রহেণর ব্যাপাের েকউ িবেরাধীতা কেরিছল িক?’ িতিন উত্তর িদেলনঃ শুধুমাত্র ‘মুরতাদ’ বা
(‘মুরতাদ’সম েলাক ছাড়া আর েকউই এর িবেরাধীতা কেরিন।(তািরেখ তাবারী, ২য় খণ্ড, ৪৪৭ নং পৃষ্ঠা

১৮. হাদীেস সাকালইেন বর্িণত হেয়েছ আিম আমানত স্বরূপ েতামােদর মােঝ দু‘িট মূল্যবান িজিনস েরেখ যাচ্িছ। যিদ েতামরা ঐ দু‘িট বস্তু েক দৃঢ়ভােব আকেড় থাক তাহেল কখনই পথভ্রষ্ট
হেব না। আর তা হচ্েছ : ‘কুরআন ও আমার পিবত্র আহেল বাইত (নবী বংশ), যা েকয়ামেতর িদন পর্যন্ত কখনই পরস্পর েথেক িবচ্িছন হেব না। িবখ্যাত এ হাদীসিট যারা বর্ণনা কেরেছন তােদর
মধ্েয রাসূল (সা.) এর সাহাবীই প্রায় ৩৫ জন এবং অন্য আেরা শতািধক সূত্ের বর্িণত হেয়েছ। (গায়াতুল মারাম’ ২১১ নং পৃষ্ঠা, ও তাবাকাত গ্রন্েথর সাকালাইন হাদীস দ্রষ্টব্য।) রাসূল
(সা.) বেলেছনঃ আিম জ্ঞােনর নগরী আর আলী (আ.) তার দরজা। েয ব্যক্িত জ্ঞান অর্জেন আগ্রহী হেব, তােক ঐ দরজা িদেয়ই প্রেবশ করেত হেব। (আল িবদায়াহ ওয়ান িনহায়াহ্ ’ ৭ম খণ্ড, ৩৫৯ নং

(পৃষ্ঠা

১৯. তািরেখ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১০৫ েথেক ১৫০ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২০. পিবত্র কুরআন, রাসুল (সা.) এবং পিবত্র আহেল বাইতগণ (আ.) জ্ঞানার্জেনর প্রিত অিতশয় গুরুত্ব আেরাপ ও উৎসাহ প্রদান করেতন। জ্ঞানার্জেনর প্রিত অনুপ্েররণা প্রদান করেত িগেয়
(এক পর্যােয় মহা নবী (সা.) বেলনঃ জ্ঞান অর্জন প্রিতিট মুসলমােনর জন্েযই ফরজ। (িবহারুল আেনায়ার, ১ম খণ্ড, ১৭২ নং পৃষ্ঠা

২১. আল িবদায়াহ্ ওয়ান্ িনহায়াহ্ , ৭ম খণ্ড, ৩৬০ নং পৃষ্ঠা।

২২. তািরেখ ইয়াকুবী, ১১১, ১২৬, ও ১২৯ নং পৃষ্ঠা।

২৩. মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেন বেলেছন : পিবত্র কুরআন একিট সম্মািনত গ্রন্থ, যার সামেন ও িপছন েথেক কখনই িমথ্যা অনুপ্রেবশ করেত পারেব না।। -সূরা ফুসিসলাত, ৪১ও ৪২ নং আয়াত।

মহান আল্লাহ আরও বেলেছনঃ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত িনর্েদশ েদয়ার অিধকার আর কারও েনই । -সূরা আল ইউসুফ, ৬৭ নং আয়াত।

শরীয়ত বা ইসলামী িবিধ িবধােনর একমাত্র প্রিতভু আল্লাহই, যা নবীর মাধ্যেম জনগেণর কােছ েপৗছােনা হেয়েছ। এ ব্যাপাের আল্লাহ বেলনঃ বরং িতিন আল্লাহর রাসূল এবং সর্ব েশষ নবী। -
সূরা আল আহযাব, ৪০ নং আয়াত।

এ আয়ােতর মাধ্যেম মহান আল্লাহ নবুয়্যত ও শরীয়েতর (েখাদায়ী িবধান) সমাপ্িত েঘাষণা কেরেছন ।

মহান আল্লাহ আরও বেলন : যারা আল্লাহর অবতীর্ণ িবধান অনুসাের িনর্েদশনা প্রদান কের না, তারাই কােফর - সরা আল মােয়দা, ৪৪ নং আয়াত।

২৪. তািরেখ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১১০ নং পৃষ্ঠা। তািরেখ আিবল িফদা, ১ম খণ্ড, ১৫৮ নং পৃষ্ঠা।



২৫. দুররূল মানসুর, ৩য় খণ্ড, ১৮৬ নং পৃষ্ঠা। তািরেখ ইয়াকুবী, ৩য় খণ্ড ৪৮ নং পৃষ্ঠা। এ ছাড়া পিবত্র কুরআেনও আবশ্যকীয় িবধান সুস্পষ্ট। েযমনঃ খুমস সম্পর্িকত কুরআেনর আয়াত :
(েজেন রাখ! যা িকছু েতামরা লাভ কর তা েথেক এক পঞ্চামাংশ আল্লাহর, রাসূল ও রাসূেলর আত্মীয় স্বজেনর প্রাপ্য। (-সূরা আল আনফাল, ৪১ নং আয়াত।

২৬. প্রথম খিলফা আবু বকর তার েখলাফত কােল প্রায় পাঁচ শত হাদীস সংগ্রহ কেরন। উম্মুল মুিমনীন আয়শা বর্ণনা কেরনঃ এক িদন েভার পর্যন্ত সারা রাত আমার িপতােক মানিসক অস্িতরতায়
( ভুগেত েদেখিছ। সকােল িতিন আমােক বলেলনঃ রাসূল (সঃ)-এর হাদীসগুেলা িনেয় এেসা। অতঃপর িতিন আনীত ঐ হাদীসগুেলা পুিড়েয় েফেলন। (কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, ২৩৭ নং পৃষ্ঠা।

দ্িবতীয় খিলফা ওমর প্রিতিট শহের িলিখতভােব এই মর্েম িনর্েদশনামা পাঠান েয, যার কােছই রাসূল (সঃ)-এর হাদীস রেয়েছ েস েযন অিত সত্তর তা পুিড়েয় েফেল। (-কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড,
২৩৭ নং পৃষ্ঠা।) মুহাম্মদ িবন আবু বকর বেলনঃ দ্িবতীয় খিলফা ওমেরর যুেগ রাসূল (সঃ)-এর অসংখ্য হাদীস সংগৃহীত হেয়িছল। ঐগুেলা যখন তার কােছ আনা হল তখন িতিন ওগুেলা সব পুিড়েয়

(েফলার িনর্েদশ েদন। (তাবাকােত ইবেন সা’দ, ৫ম খণ্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা।

’২৭. তািরেখ ইবেন আিবল িফদা, ১ম খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা, ও অন্যান্য গ্রন্থ সমূহ।

২৮. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তার িবদায় হজ্েজর সময় েযসব হাজীরা দূর-দূরান্ত েথেক মক্কায় প্রেবশ করত, তােদর জন্েয িবেশষ আইন প্রণয়ন কেরন । যার উৎস িছল পিবত্র কুরআেনর এই
আয়াত. ‘আর েতামােদর মধ্েয যারা হজ্জ ও ওমরাহ একত্ের একইসােথ পালন করেত চাও .....’(-সূরা আল বাকারা -১৯৬ নং আয়াত।) িকন্তু দ্িবতীয় খিলফা তার েখলাফেতর যুেগ দূর েথেক আগত
হাজীেদর জন্েয হজ্েজর ঐ আইনিট (হজ্েজ তামাত্ত) বািতল ও িনিষদ্ধ বেল েঘাষণা কেরন। ‘েমাতাহ বা সামিয়ক িববাহ্’ যা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর যুেগ প্রচিলত িছল, তাও দ্িবতীয় খিলফা
ওমর িনিষদ্ধ েঘাষণা কেরন। আর িতিন তার িনর্েদশ অমান্যকারীেদর পাথর েমের হত্যার িবধান জারী কেরন। একইভােব হযরত রাসূল (সঃ)-এর যুেগ, ‘হাইয়্যা আলা খাইিরল আমাল’ অর্থাৎ উত্তম
কােজর (নামােজর) িদেক ধািবত হও ব্যাক্যিট আযােনর মধ্েয উচ্চািরত হত । িকন্ত দ্িবতীয় খিলফা ওমর তার শাসন আমেল বেলন : এ ব্যাক্যিট জনগণেক িজহােদর অংশ গ্রহণ েথেক িবরত রাখেত
পাের! তাই িতিন তার েখলাফেতর যুেগ আযােন ঐ ব্যাক্যিটর উচ্চারণ িনিষদ্ধ েঘাষণা কেরন। হযরত রাসূেলর (সা.) যুেগ তাঁর িনর্েদশ অনুযায়ী মাত্র এক ৈবঠেক একিটর েবশী ‘তালাক’ প্রদান
ৈবধ বেল গৃহীত হত না। িকন্ত দ্িবতীয় খিলফা ওমর তার শাসন আমেল একই ৈবঠেক িতনিট ‘তালাক’ প্রদান জােয়য বেল েঘাষণা েদন!! একই ৈবঠেক িতন তালাক গৃহীত হওয়ার ৈবধতা িতিনই প্রথম

েঘাষণা কেরন। উল্েলিখত িবষয়গুেলা, হাদীস গ্রন্থ ও শীয়া এবং সুন্নী মাযহােবর েফকহ ও ‘কালাম’ শাস্ত্েরর গ্রন্েথ অত্যন্ত প্রিসদ্ধ।

২৯. তািরেখ ইয়াকুবী ২য় খণ্ড, ১৩১ নং পৃষ্ঠা। তািরেখ আিবল িফদা, ১ম খণ্ড, ১৬০ নং পৃষ্ঠা।

৩০. আসাদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, ৩৮৬ নং পৃষ্ঠা। আল-ইসাবাহ, ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

  ৩১. তািরেখ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৫০ নং পৃষ্ঠা। তািরেখ আিবল িফদা, ১ম খণ্ড, ১৬৮ নং পৃষ্ঠা। তািরেখ তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৩৭৭ নং পৃষ্ঠা।

৩২. তারীখ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৫০ নং পৃষ্ঠা। তািরেখ তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৩৯৮ নং পৃষ্ঠা।

৩৩. িমসরবাসীেদর একিট দল তৃতীয় খিলফা ওসমােনর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহী হেয় ওেঠ। খিলফা এেত িবপেদর আশংকা করেলন। িতিন এ ব্যাপাের হযরত আলী (আঃ)-এর সহেযািগতা প্রার্থনা কেরন এবং
কৃতকর্েমর  জন্েয  অনুেশাচণা  প্রকাশ  কেরন।  তখন  হযরত  আলী  (আঃ)  িমসরবাসীেদর  উদ্েদশ্েযবেলনঃ  েতামরােতা  সত্েযর  িবজেয়র  জন্েযই  িবদ্েরাহ  কেরছ।  আর  ওসমানও  তার  কুকর্েমর  জন্য
অনুতপ্ত এবং তওবা কেরেছন। িতিন বেলেছন : ‘আিম আমার অতীত কৃতকর্ম েথেক হাত গুিটেয় িনচ্িছ। আগামী িতন িদেনর মধ্েযই েতামােদর দাবী-দাওয়া আিম বাস্তবায়ন করব এবং সকল অত্যাচারী
প্রশাসকেদর  বরখাস্ত  করব’।  এর  পর  হযরত  আলী  (আঃ)  তৃতীয়  খিলফা  ওসমােনর  পক্ষ  হেয়  একিট  সন্িধপত্র  প্রস্তুত  কেরন।  অতঃপর  িবদ্েরাহীরা  িনজ  িনজ  স্থােন  িফের  যায়  ।  িকন্ত
িবদ্েরাহীরা বাড়ী েফরার পেথ তৃতীয় খিলফা ওসমােনর জৈনক ক্রীতদাসেক তারই উেট চেড় িমশেরর িদেক েযেত েদখল। িবদ্েরাহীরা সন্িদহান হেয় ঐ ক্রীতদাসেক থািমেয় তল্লাশী চালায়।
ঘটনাক্রেম ঐ ক্রীতদােসর কােছ িমশেরর প্রশাসকেক েলখা তৃতীয় খিলফা ওসমােনর একিট িচিঠ তারা উাদ্ধার কের। ঐ িচিঠেত এ ভােবই লখা িছলঃ “আল্লাহর নােম শুরু করিছ। যখন আব্দুর
রহমান িবন উদাইস েতামার িনকট েপৗছেব, তােক ১০০িট চাবুক মারেব। তার চুল ও দািড় কািমেয় েফলেব এবং সুদীর্ঘ কারাবােস িনবদ্ধ করেব। আর ওমর িবন আল- হামাক, সুদান িবন হামরান, এবং
‘উরওয়া িবন নাবা’র ব্যাপােরও একই িনর্েদশ জারী করেব। িবদ্েরাহীরা অত্যন্ত ক্িষপ্ত অবস্থায় ঐ িচিঠ সহ ওসমােনর কােছ িফের এেস বললঃ ‘আপিন আমােদর সােথ িবশ্বাস ঘাতকতা কেরেছন।
িকন্ত ওসমান ঐ িচিঠর িবষয়িট সম্পূর্ণ অস্বীকার কেরন। জবােব িবদ্েরাহীরা বললঃ আপনার ক্রীতদাসই এই িচিঠটার বাহক। ওসমান বলেলনঃ েস আমার িবনা অনুমিতেত এ কাজ কেরেছ! তারা বললঃ
েস আপনার উেটই চেড় যাচ্িছল। িতিন বলেলনঃ ‘েস  আমার উট চুির কেরেছ’!  তারা বলেলাঃ ‘িচিঠেতা আপনার ব্যক্িতগত েসক্েরটারীর েলখা’।  িতিন বলেলনঃ ‘েস  আমােক অবিহত না কেরই এ  কাজ
কেরেছ’! তারা বলেলা : ‘তাহেল েতা েখলাফেতর কাজ পিরচালনা করার মত েযাগ্যতা আেদৗ আপনার েনই। িশগগীর ইস্তফা িদন। কারণ যিদ প্রকৃতপক্েষ এ কাজ আপনার দ্বারাই ঘেট থােক, তাহেল
অবশ্যই িখয়ানত কেরেছন। আর যিদ এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ আপনার িবনা অনুমিতেত হেয় থােক তেব েখলাফেতর ব্যাপাের আপনার অেযাগ্যতা ও ব্যর্থতাই প্রমািণত হল। সুতরাং ইস্তফা িদন,
তা’নাহেল অত্যাচারী প্রশাসকেদর বরখাস্ত করুন। এর উত্তরর ওসমান বলেলনঃ ‘আমােক যিদ েতামােদর কথা েমেন চলেত হয়, তাহেল েতা েতামরাই আমার শাসনকর্তা। েসখােন আিম েকান জন? তৃতীয়
খিলফার  এধরেণর  উত্তের  িবদ্েরাহীরা  চরমভােব  রাগান্িবত  হেয়  ওেঠ  এবং  ৈবঠক  ত্যাগ  কের।  (তািরেখ  তাবারী,  ৩য়  খণ্ড  ৪০২-  ৪০৯  নং  পৃষ্ঠা।  তািরেখ  ইয়াকুবী,  ২য়  খণ্ড  ১৫০-  ১৫১  নং

(পৃষ্ঠা।

  ৩৪. তািরেখ তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৩৭৭ নং পৃষ্ঠা।

৩৫. সহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮৯ নং পৃষ্ঠা। তািরেখ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১১৩ নং পৃষ্ঠা।

৩৬. তািরেখ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১১১ নং পৃষ্ঠা। তািরেখ তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১২৯-১৩২ নং পৃষ্ঠা।

৩৭. তািরেখ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড ১১৩ নং পৃষ্ঠা। শারহু ইবিন আিবল হাদীদ, ১ম খণ্ড, ৯ নং পৃষ্ঠা। ইিতহােস পাওয়া যায় েয, প্রথম খিলফা আবুবকর েখলাফেতর ‘বাইয়াত’ প্রাপ্িতর পর পরই হযরত
আলী (আঃ)-এর িনকট েথেক তাঁর ‘বাইয়াত’ প্রাপ্িতর জন্য েলাক পাঠান। িকন্ত হযরত আলী (আঃ) উত্তর িদেলন, আিম প্রিতজ্ঞা কেরিছ েয, েকবল মাত্র নামায ছাড়া আর অন্য েকান কারেণ বাড়ীর

বাইের যাব না, যােত কের আিম কুরআন সংগ্রেহর কাজ সম্পন্ন করেত পাির। ইিতহােস আরও পাওয়া যায় েয, রাসূল (সঃ)-এর মৃত্যুর প্রায় ছয় মাস পর িতিন আবু বকেরর ‘বাইয়াত’ গ্রহণ কেরন।



এ ঘটনািট কুরআন সংগ্রেহর কাজ সমাপ্ত হওয়ার একিট প্রমাণ স্বরূপ। অতঃপর হযরত আলী (আঃ) িনজ সংগৃহীত কুরআনেক উেটর িপেঠ কের জনগেণর িনকট িনেয় তােদরেক েদখান। অথচ ‘ইয়মামার’
যুদ্েধর পর যখন কুরআন সংগ্রেহর কাজ শুরু করা হয় েসটা িছল প্রথম খিলফা আবু বকেরর েখলাফেতর দ্িবতীয় বছর। এ সমস্ত ঘটনা ইসলােমর ইিতহাসসহ িবিভন্ন হাদীস গ্রন্েথ উল্েলিখত

হেয়েছ।

 

 


